প্রেস বিজ্ঞপ্তি
ইলেকট্রনিক (G2P) পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৭ জুলাই ২০১৮, গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে গোপালগঞ্জ, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা এবং অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ভাতার টাকা সরাসরি গ্রহণ করলেন ডিজিটাল পদ্ধতিতে।  
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন মধ্যস্বত্ত্বভোগীর দৌরাত্ম্য রোধ, বয়স্ক, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য ডিজিটাল পেমেন্ট এক যুগান্তকারী ও সাহসী পদক্ষেপ। এর ফলে আর দীর্ঘক্ষণ ব্যাংকের সামনে লাইনে দাড়িয়ে কষ্ট করে ভাতা গ্রহণ করতে হবে না। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রবর্তনের দিক নির্দেশনা রেখেছেন এবং স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার পূর্বেই পঁচাত্তরে ঘাতকের হাতে নির্মমভাবে স্বপরিবারে শহীদ হন। তিনি বলেন, ‘১৯৮২ সালে দেশে ফিরে আমি দীর্ঘদিন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে ঘুরে সমাজের অসহায় বয়স্ক, বিধবা, প্রতিবন্ধী, ভূমিহীন মানুষের কান্না স্বচক্ষে দেখি এবং তাদের কল্যাণে কি করা যায় সে নিয়ে পরিকল্পনা করি। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পরে দেশের অর্থনীতির অবস্থা ভাল না থাকার পরেও অসহায় মানুষের জন্য এ সকল নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করি। মানুষ যাতে অভুক্ত না থাকেন সেজন্যই আমার এ প্রচেষ্টা’। 
বক্তব্য শেষে প্রধানমন্ত্রী চার জেলার জেলা প্রশাসক ও ভাতাভোগীর সাথে কথা বলেন এবং ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিক উপায়ে ভাতা গ্রহণ দৃশ্য অবলোকন করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ভাতাভোগীদের বক্তব্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ উপস্থিত সকলকে আবেগে আপ্লুত করে তোলে। ভাতাভোগী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু, সুস্থতা কামনা করে পুনরায় তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব জনাব নজিবুর রহমান গণভবন থেকে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন। চার জেলা থেকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ভিডিও কানফরেন্স এর মাধ্যমে ভাতাভোগীগণ অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ জিল্লার রহমান অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে বলেন ১৯৯৮ সাল থেকে দেশব্যাপী ক্ষুদ্র পরিসরে এ ভাতা কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সারাদেশে ৪০ লক্ষ জন বয়স্কভাতা, ১৪ লক্ষ জন বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা এবং ১০ লক্ষ জন অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা গ্রহণ করছেন। প্রাথমিকভাবে চার জেলার এগারো উপজেলায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৮৮ জন ভাতাভোগীর মাঝে ইলেকট্রনিক উপায়ে ভাতার অর্থ বিতরণ শুরু হচ্ছে। তিনি বলেন, স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশব্যাপী সকল ভাতাভোগীদের ইলেকট্রনিক উপায়ে ভাতার অর্থ বিতরণ সম্ভব হবে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নূরুজ্জামান আহমেদ বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানের আরেকটি স্বপ্ন সত্যি করলেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গণভবনে মাননীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী জনাব আব্দুল মান্নান, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ডা. মোজাম্মেল হোসেন, সংসদ সদস্যবৃন্দ, প্রধানমন্ত্রীর এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব আবুল কালাম আজাদ, অর্থসচিব জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার, নবনিযুক্ত কম্প্ট্রোলার জেনারেল অব বাংলাদেশ জনাব মুসলিম চেীধুরীসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিববৃন্দ, সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির এবং মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া চার জেলায় স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়াও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ, ভাতাভোগী বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিকবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ ভিডিও কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন।
মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম

উপপরিচালক

(গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ)

সমাজসেবা অধিদফতর
  সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাধীন সুবিধাভোগীদের ভাতাসমূহ ইলেকট্রনিক উপায়ে (G2P)বিতরণ কার্যক্রম এর সার-সংক্ষেপ
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাংবিধানিক অঙ্গীকার। সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রবর্তনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। সাংবিধানিক বাধ্যবাদকতা থাকা সত্ত্বেও ১৯৭৫ পরবর্তী সরকারসমূহ এবিষয়ে তেমন কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেনি। বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর দরিদ্র,ঝুঁকিপূর্ণ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রবর্তনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সরকার বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতার ন্যায় জনবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যা দেশে ও বিদেশে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে।সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর সাথে সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূহ এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ সকল কার্যক্রম টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG), ভিশন ২০২১ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের অভিপ্রায় গ্রহণ করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় চলতি অর্থবছরে সরকারের ১৪২ টি কর্মসূচি রয়েছে। তন্মধ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তার বিভিন্ন অঙ্গ সংস্থার মাধ্যমে ২৪ টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। 
বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং দিক নির্দেশনায় দেশের দুঃস্থ, অবহেলিত, পশ্চাৎপদ, দরিদ্র, প্রতিবন্ধী এবং অনগ্রসর মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে বয়স্ক ভাতা, ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা এবং ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা চালু করা হয়। 
বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতার তুলনামূলক চিত্র:
(ক) বয়স্কভাতা: 
	অর্থবছর
	ভাতাভোগী (লক্ষ জনে)
	মাসিক ভাতা (টাকায়)
	বাজেট 
(কোটি টাকায়)

	১৯৯৮-১৯৯৯
	৪.০৩
	১০০
	৪৯

	২০০২-২০০৩
	৫.০০
	১২৫
	৭৫

	২০০৯-২০১০
	২২.৫০
	৩০০
	৮১০

	২০১8-২০19
	৪০.০০
	৫০০
	২৪০০


(খ) বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা ভাতা:
	অর্থবছর
	ভাতাভোগী (লক্ষ জনে)
	মাসিক ভাতা (টাকায়)
	বাজেট (কোটি টাকায়)

	১৯৯৮-১৯৯৯
	4.03
	100
	4

	২০০২-২০০৩
	2.66
	125
	40

	২০০৯-২০১০
	9.20
	300
	331

	২০১৮-২০১৯
	14.00
	500
	840


(গ) অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা:
	অর্থবছর
	ভাতাভোগী (লক্ষ জনে)
	মাসিক ভাতা (টাকায়)
	বাজেট (কোটি টাকায়)

	২০০৫-২০০৬
	1.04
	200
	25

	২০০৯-২০১০
	2.60
	300
	94

	২০১৫-২০১৬
	6.00
	500
	360

	২০১৮-২০১৯
	10.00
	700
	840


চলতি অর্থবছরে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির আওতায় ৪০ লক্ষ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে ২৪০০ কোটি টাকা, বিধবা ও স্বামী  নিগৃহীতা  মহিলা  ভাতা কর্মসূচিতে ১৪ লক্ষ জন মহিলাকে একই হারে ৮৪০ কোটি টাকা এবং অসচ্ছল  প্রতিবন্ধী  ভাতা কর্মসূচিতে ১০ লক্ষ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মাসিক ৭০০ টাকা হারে ৮৪০ কোটি টাকা প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া এ মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বেদে, দলিত, হরিজন, হিজড়া জনগোষ্ঠী এবং চা শ্রমিকদের কল্যাণ ও উন্নয়নে নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।  
এক নজরে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (নগদ সহায়তা কর্মসূচি):
	ক্র নং
	কর্মসূচির নাম
	ভাতাভোগী
(লক্ষ জনে)
	মাসিক ভাতা
(টাকায়)
	বাজেট
(কোটি টাকায়)

	01.
	বয়স্ক ভাতা
	৪০.০০
	৫০০ টাকা
	২৪০০.০০

	02.
	বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা
	১৪.০০
	৫০০ টাকা
	৮৪০.০০

	03.
	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা
	১০.০০
	৭০০ টাকা
	৮৪০.০০

	04.
	প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি 
	০.৯০
	৭০০/৭৫০/৮০০/১২০০
	৮০.৩৭

	05.
	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর 
জীবনমান উন্নয়ন  কর্মসূচি
	০.৬৪  
	ভাতা/প্রশিক্ষণ/উপবৃত্তি
	৫০.৩০

	০৬
	হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন  কর্মসূচি
	০.০৭৫
	ভাতা/প্রশিক্ষণ/উপবৃত্তি
	১১.৪০

	০৭
	ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, জন্মগত হৃদরোগ ও প্যারালাইসিসরোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি
	০.১৫
	৫০,০০০ টাকা (এককালীন)
	৭৫.০০

	০৮
	চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি
	০.৪০
	৫,০০০ টাকা এককালীন
	২০.০০

	সর্বমোট
	৬৬.১৬৫ লক্ষ জন
	
	৪৩১৭.০০ কোটি


ভাতা পরিশোধ:
 সুবিধাভোগীদের মাঝে ভাতার অর্থ শুরু হতে রাষ্ট্রায়ত্ব ০৫ টি ব্যাংক-যথা সোনালী, জনতা, অগ্রণী, বাংলাদেশ কৃষি ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়ে আসছে। দেশের সকল গ্রামে বা ইউনিয়ন পর্যায়ে এ সকল ব্যাংকের শাখা না থাকায় সুবিধাভোগীদেরকে ক্ষেত্র বিশেষে ১০-২০ কিলোমিটার দূর হতে উপজেলা পর্যায়ে ব্যাংকের শাখায় উপস্থিত হয়ে ভাতার অর্থ উত্তোলন করতে হয়। দারিদ্র্য ও অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে একশ্রেণীর মধ্যস্বত্তভোগী অনেক সময় অনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। এতে একদিকে যেমন ভাতাভোগীদের সময় অপচয় হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি আর্থিকভাবেও তাঁরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। 
সুবিধাভোগীদের সমস্যাসমূহ বিবেচনায় এনে ভাতা বিতরণ কার্যক্রমে সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং স্বল্পতম সময়ে ও বিনা হয়রানিতে তাঁদের হাতে ভাতার অর্থ পৌঁছে দেয়ার নিমিত্ত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সামজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতাধীন ভাতাসমূহ ইলেকট্রনিক উপায়ে(G2P)বিতরণ করার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় এবং এক্সেস টু ইনফরমেশন (a2i) প্রকল্পের সহায়তায় পাইলট কর্মসূচি গ্রহণ করাহয়েছে।পাইলট কর্মসূচির অধীনে গোপালগঞ্জ, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ ও চাপাইনবাবগঞ্জ- এ ০৪ টি জেলার ১১ টি উপজেলায় বয়স্ক, বিধবা ও অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচির আওতায় সর্বমোট ১ লক্ষ১৫ হাজার ৮৮ জন সুবিধাভোগীকে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক তৈরি Management Information System (MIS)-এএনে ইলেকট্রনিক উপায়ে ভাতা প্রদান করা হবে। আশা করা যাচ্ছে ২০২১ সালের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাধীন সকল উপকারভোগীর দোরগোড়ায় ডিজিটাল উপায়ে ভাতার অর্থ পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে। 
EFT এর মাধ্যমে সরাসরি ভাতাভোগীর ব্যাংক হিসাবে ভাতার অর্থ প্রেরণ(G2P) সংক্রান্ত পাইলট কর্মসূচির তথ্য:
· পাইলট এলাকাভুক্ত জেলার সংখ্যা-৪ টি;
· উপজেলা/ইউসিডি-১১ টি; 
· ইউনিয়ন/পৌরসভা- ১০৯ টি। 
	কার্যক্রমের নাম
	ভাতাভোগীর সংখ্যা
	মোট টাকার পরিমান

	বয়স্কভাতা
	৭৫,০৫৪জন
	১১,২৫,৮১,০০০

	বিধবা ও স্বামীনিগৃহীতাভাতা
	২৩,৬৯৫জন
	৩,৫৫,৪২,৫০০

	প্রতিবন্ধী ভাতা
	১৬,৩৩৯জন
	৩,৪৩,১১,৯০০

	মোট
	১,১৫,০৮৮জন
	১৮,২৪,৩৫,৪০০


    ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে উপজেলাভিত্তিক ভাতা গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যঃ
	ক্রমিক
	জেলা
	উপজেলা
	উপকারভোগীর সংখ্যা
	ভাতা বিতরণকারী ব্যাংক

	১.
	গোপালগঞ্জ
	(১) সদর 
	১৭,৭৪৩ জন
	মধুমতি ব্যাংক লি:

	
	
	(২) ইউসিডি
	১,৪০১ জন
	

	২.
	নরসিংদী
	(১) পলাশ 
	৫,৯৬২ জন
	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি;

	
	
	(২) বেলাব
	৭,৩৬৭ জন
	

	
	
	(৩) শিবপুর
	৯,৯৬১ জন
	

	৩.
	কিশোরগঞ্জ
	(১) সদর   
	১১,৫০৭ জন
	ব্যাংক এশিয়া লি:

	
	
	২) বাজিতপুর
	৯,৮০১ জন
	

	
	
	(৩) কটিয়াদি
	১০,৯০৬ জন
	

	
	
	(৪)  ভৈরব
	৮,৬৯০ জন
	

	
	
	(৫) তারাইল
	৬,৫৫৯ জন
	

	৪.
	চাপাইনবাবগঞ্জ
	(১) শিবগঞ্জ
	২৫,১৯১ জন
	

	সর্বমোট
	১,১৫,০৮৮ জন
	


· EFT এর মাধ্যমে মোট বিতরণযোগ্য টাকার পরিমাণ: ১৮,২৪,৩৫,৪০০ (আঠার কোটি চব্বিশ লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার চারশত) টাকা 
